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অমরনাথ 
অর্থাৎ 
হিমালয় ভ্রশ্নপ ও ভারতবর্ষের সর্ব প্রধান তীর্থ 
অমঞ্ধাথ যাত্রার বিকরণুথ 
শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 
এবহ 


ভারতবধীয়ি স্বাধীন আর্্যমিসন ছারা প্রকাশিত। 
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মূলা ছয় আনা। 





08170070018 £. 
& টিপু ছু 0, ঠা, ৫৬1) &প পারছ 98৪11 22888, 
50018 288071008 88288 পপুণু 81 


উৎসর্গ । 
ধে মহাত্মা আমার যৌবন সীমায় হিমালয়ের 
সিপ্ধ বাটীতে দর্শন দিয়া জীবনের পথ দেখাইয়া! 
দিয়াছিলেন, আর যে মহাত্! সংসার-সৎ- 
গ্রামের মধ্যে দর্শন দিয়া আমার মনের গতি 
সতোোর পথে,ধন্মের পথে,দৃঢ় করিয়া! দিয়া- 
ছিলেন, আবার ষে মহাত্মা জীবনের 
শেষ সীমায় হঠাৎ সেদিন মহাপান্ছে-- 
কৈলাসের পথে, দর্শন দিয়! 
অমরনাঁথের দহযাত্রী হইয়া 
ভক্তি প্রেম ও প্রীতি-সাগরে 
ভাসাইতে পাঁরিয়াছিলেন 
যে মহাতআ্মীণণ রামেশ্বরের পথে পুণ্যক্ষেত্র 
বারাণসীতে, আমার পথ আগ্লাইয়া “সাধু শুজযালয়” 
অংস্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়। দিয়াছিলেন, কৃত- 
জ্রতার চিহ্ন স্বরপ সেই কৃপাসিদ্কু সাধুমণ্ডলীর 
জ্রীচরণকমলে এই ক্ষুত্র *“অমরনাথ? এছ সবস্ধে 
উৎমগীকৃত হইল । 


[71710787717 নই 


বিজ্ঞাপন । 


অমরনাঁথ প্রচারিত হইল 1/ তীর্ঘযাত্র! উপলক্ষে 
কাশ্ীর ভ্রমণ করি বলিয়া, প্রথম অধ্যায়ে তীর্ঘ-ঘটিত 
অমরনাথ কথার প্রসঙ্গ হইয়াছে । তাহাতে সনাতন 
আর্ধাধশ্বের পুনঃ-প্রবর্তন মানসে যে সকল কথার 
উপ্লেখ আছে, তাহ! আর্ধ্যধন্বের সম্পুর্ণ অনুমোদিত 
হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এছুরহ বিষয়ের 
জন্য লেখনী ধারণ কর! আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির 
সাধ্যাতীত। তবে আশা করা যাঁয় যে, বর্তমান 
কালের বরণীয় আর্য সভাঁসদ্গণ এই গুরু ভার আপনা 
দিগের মন্তকে ধারণ করিয়া? তামার উদ্দেশ্য _ প্রস্তাবচী 
সম্পূর্ণ রূপে পরিশ্ফ,ট করিতে যত্ব পাইবেন । | 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গ করিয়া কাশ্মীর 
প্রদেশের অনেক জাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করা হই- 
্নাছে। স্বপ্রসেদ্ধ পর্যটক ডাঃ উইলসন কহেন, 
“কাম্মীর প্রাকৃতিক শৌন্দর্ধোর ভাশার” । দিল্লীর 
সআঁটেরা কাম্মীরকে “বেহিস্ত”--ভুম্বর্গ বলিতেন। 
ফিলাডেল ফিয়ার প্রসিদ্ধ পর্ধ্যটক ডা আযাঘট বলেন-_ 
*ইভেন-_ন্বর্সে্যান মেসোপেটেমিয়ায় নহে, উহা! 
কাশ্মীরের উপত্যকায় স্থিত” । ১৮১৭খুষ্টান্দের স্প্রসি* 


ও 


পর্যাটকও কবি মুর বলিয়াছেন--“যদি কোথাও সৃষ্টির 
অপূর্ব কীর্তি এক স্থানে একত্র সমাবেশিত থাকে, এবৎ 
তাহার শোভায় প্রকৃতি আপনাকে দেখিয়া আপনি 
বিমোহিত হয়, তবে তব কাশ্মীরে” । এই সকল কথায় 
আঁশ্বাদিত হইয়! প্রায় ছয় যাস কাল আমর! কাশ্মীর" 
কৈলাঁসে ভ্রমণ করিয়। যে সক আঁশ্চর্ধ্য বিষয় দর্শন 
করিয়াছি, তাহার কিয়দংশ তৃতীয় অধ্যায়ে সন্ি- 
বেশিত হইয়াছে । 

আজি কালি তীর্থ যাত্রার কথ! উঠিলে রেল পথের 
বা নৌকাঁপথের ২৪ দিনের ঘটনার কথায় শেষ হইয়! 
থাকে । কিন্ত অম্রনীথ যাজার পথের কথা অগ্ুপম ও 
অপুর্ব বলিয়া! তদিবরণ সংক্ষিপ্ত রূপে চতুর্থ অধ্যায়ে 
বর্ণিত হইয়াছে । 

কাম্মীর হইতে প্রত্যাগত হইয়াই এ পুস্তক লিখিত 
হয়। কিন্তু রামেশ্বর যাত্রার দিন নিকটতর হওয়ায় ইহ! 
যথ!। সময়ে প্রকাশিত হয় নাই । ভাঁহার পর ““বারাণসী 
সাধু শুশ্রুষাঁলয়” সংস্থাপন করিবার গুরুভার (কাশীস্থ 
কয়েক জন মাননীয় বন্ধুর অনুরোধে) মস্তকে গ্রহণ 
করিয়া কাঁধ্য ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া ফেলি, স্বতরাং 
অমরনাথ মুদ্রীন্ষণ বিষয়ে অণুমাত্র চিস্তা করিতে 
অবসর পাই নাই 1৬৮17গতিকে আবার রাজধানীতে 
উপস্থিত হইল আমার জনৈক বন্ধু ইহার 
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যুদ্রাঙ্কণের জম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে 

এবৎ ভাঁরতবধীয়ি স্বাধীন আর্ধামিসনের সভাদিগকে 
বিশেষ রূপে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বলিতে কি, 
তিনি এ ভার এ রূপে গ্রহণ না করিলে, যে অবস্থায় 
অমরনাথ এখন প্রকাশিত হইল, তাহা! এরপে কদাচ 
প্রকাশিত হইতে পারিত না । 

নানা কারণে এই পুস্তকে কিছু কিছু ভাষাগত 
ক্রটি ও মুদ্রাকর-জনিত প্রমাদ রহিয়া গেল। ভরপ। 
করি, উদার-চিভ পাঠকগণ সেই সকল ক্রটি বিস্মৃত 
হইয়! পুশ্তকখানির আদ্যোপাস্ত পাঠ করিবেন । 

পরিশেষে আজ্ুলাদিত চিত্তে শ্বীকার করিতেছি যে, 
আমার স্রেহ-ভাঁজন শ্রীমান্‌ ননী গোপাল এই গ্রন্থের 
লিপিকার্যে সাহাধা করিয়া, এবধৎ পঙ্িতবর শ্রীযুক্ত 
বিনোদ বিহারী চউট্োপাধ্যায় ইহার প্রুফ সংশোধন 
করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন । 


কলিকাতা, শোভাবাজার | 
১৫নৎ নন্দরাম, মেনের স্াট , ( স্্ টিকা 
| * শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্রাচার্ঘ্য। 
এলা আশ্বিন শকাব্দ ঈগ জীদারদা প্রসাদ ভট্টাচ। 
৮”719/90,- 


সূচীপত্র । 


বিষয় । 
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উক্ত প্রসঙ্গের ব্যাথা ৮১, 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

তীর্থ স্বাঞ্রা ০০০ রঃ 

কাশ্মীরের পথ নি ৮০ 

শ্রীনগর রি রঃ 

শঙ্করাচার রঃ 

হবি পর্কত ৫ 

নাগরিক হুদ ০৪০ টি 

চস্মাসাহী রঃ 


পরি-মহল বা নিষান্দ পুর ** রঃ 
তৃতীয় অধ্যায়। 
অপুর্ধধ নৈসর্ণিক তৃশা ৮** *** 
বরাহ মূল! পু ত? 
বৈরনাগ (০. পি ৪ 


কও 


৪ 
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ত্রিসদ্ধ্যা ১4 রঃ ৮৯ 
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ছখাদ্য প্রস্তর খও ক রঃ ৮৩ 
পির পাগলের উভর পার্থের হুইটী অপূর্বব চর্শম1 *** ৮৩ 
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চতুর্থ অধ্যায়। 
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ভূমিকা । 





ভাঁরতবর্ধে যত তীর্থ আছে, অমরনাঁথ তাহার মধ্যে সর্ধ 
প্রধান। কেবল দৃরতা-নিবন্ধন নহে-তাহার প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যযও স্বর্গোপম বলিয়া জগতে বিখ্যাত। কাশ্ীরকে 
ইত্রাঁজেরাঁ_আনন্দ কাঁনন (72715 ৮211”) বলিয়া থাকেন । 
আমর! তাহাকে ভূক্কর্গ বলি। এই ভূঙ্বর্গ পৃথিবীর সমতল 
ক্ষেত্র হুইভে ৫২০৭ ফিট উচ্চ! ইহার সৌন্দঘ্যে বিমোহিত 
হইয়া ডাক্তার নিবস্‌, ডিউক (0)75 211১8, 19159) প্রভৃতি 
স্প্রসিদ্ধ পর্যটকের] ইহার বিস্তর প্রশংসা কত্তিরাছেন। দুরস্থ 
ইউরোপীয় এবং আমেরিকার পরিবরাজকের] বিপুল অর্থ ব্যয় 
এবং বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই আনন্দ কাননের সৌন্দর্য্য 
দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া থাকেন ) 
কিন্ত তীহাদিগের মধ্যে প্রীয় সকলেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে 
বিমোহিত হুইয়। কাশ্মীরের নিকটস্থ স্বান পরিদর্শন করিয়াই 
প্রত্যাগমন করেন। ধাহারা শিকার উপলক্ষ্য করিয়া এ 
প্রদেশে আগমন করেন, ভাহারা প্রায় “হন বনে গমন করিয়। 
আপনাদিগেব্র অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন । যাহারা ভূ-তত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিত, তাহারা কেবল দুরস্থ পার্ধতা প্রদেশে গমন করিয়া 
অতুল অমূল; নিধি অনুনন্ধীন করেন । আজ পর্য্যস্ত হিমালয়ের 


9/০ 

গর্ভে ধত অমূল্য রত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, "তাহার আকর্ষণেই 
পুটিশকেশরীর চক্ষু তাহার উপর নিপতিত হইয়াছে । পাখি 
জগতে পাথিব বিষয় লইয়াই যত আন্দোলন। সেই জন্য 
দেখিতে পাওয়1 যায়, কাশ্মীরের সোন্দশ্যের প্রকৃত পক্ষে অপ- 
ব্]বহার হইতেছে। ভারতীর ভূ-তন্থবিদ্‌ পণ্ডিতের এসকল 
রং কিছুই জানিতেন না এমন নহে । তাহারা যে কারণে 
নবরদ্র-গঠিভ শিব-লিঙ্গের অর্চনা করিতেন, যে কারণে 
গভীর প্রকৃত তত্ব আলোচনার নিমিন্ত বিজন বনে অবস্থিতি 
করিতেন, .সেই কারণে সেই সেই প্রদেশকে সেই সেই 
ভাবে রক্ষা করিয়! আদিতেছিলেন। সমুদ্রের গর্ভ হইতে 
রত্ব উদ্ধার কিয়), হিমালয়ের খনি হইতে বত্ব আহরণ 
করিয়া, যে সকল নবরত্র গঠিত শিবলিঙ্গ সংসারে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কয় জন তাহা দশন 
করিয়াছে? কোটা-পতি ধনকুব্রদিগের কয় জনের ভাগ্যে 
ভাহ। সংগ্রহ কর ঘটিয়াছে ? মনন্বী আর্ম্য খষিগণ তাই বোধ 
হয়, রত্র"গর্ড হিমালয়কে অথণ্ড বাখির1--কৈলাঁসের মাহাত্ম্য 
অক্ষু্ করিয়া! ভূতভাঁবন ভবানী-পতির অচ্চনার নিমিত্ত জন- 
সাধারণের তপোপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। তাই আজি 
নগ্ন সঙ্স্যাপী হইতে বাজচক্রবন্তী পব্যস্ত সকলেরই আঅ্রনাথ 
দর্শন এন্ড স্বলভ হইয়াছে । 


শী শশা শীশশ্রিবা্পিিটীশাশিীশিশীশীশ্ীশশীীশীশি 


* র্তু যত বহুমুল্া হব, তাহার দীপ্ঠিও আকর্ষণ শক্তি তত অধিক 
চিআাকধণ করিবে। প্রাণায়াঁম করিবার জন্য অগ্রে মনঃন'যোগ প্রয়োজন, 
সেজন্য শাস্ত্রে নাদিকার অখ্রভাগে দৃষ্টি রাখিতে আদেশ আছে। শাসিঙ্কার 
অগ্রভাগ ফেবল নুক্ষ্ষ বলিয়! নহে, ভাহার পরমাণুপুঞ্জ ও ত্রাণ শক্তি ধারণ 


কামাখ্যা ভ্রমণ । 


জেলা রাজসাহী-্যুনিগ্রাম হইতে 
শ্রীঅন্কূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বার! 


প্রণীত ও প্রকাশিত । 


বনতন্টি উড তবাক০০ 


কলিকাতা! 
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেস 
ইউ, দি; বনু এও ফোস্পানি ছার! মুত । 


ফী কাজা 


সন ১৩০৬ সাপ। 


। ৮৬ 118রি ৩. 
৫ ₹১৯৯ এ 
/% ্ 42৫2 9 0৭৮৯, 


| নি 14১13 বি ডি, 
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উৎসর্গ পত্র । 





স্নেহাস্পিদ শ্রীমান্‌ সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ রায় ; 
পাঁচথুপী। 
প্রিয় স্থরেন ভায়া ! 


তোমার ন্যায় সুশিক্ষিত ধর্মপরায়ণ যুবক আজ কাল- ) 
কার কালে অতি বিরল । অল্পদিন একত্রে অবস্থান করিয়া! 
তোমার অকুত্রিম ভক্তি ও ভাঁলবাপায় বেদ্প আনন্দলাভ 
করিয়াছিলাম তদ্ুপযুক্ত উপহার দেওয়ার আমার কিছুই ৃ 
( নাই। তবে তুমি আমাকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখ 

বলিয়াই আমার দুর্বল লেখনীপ্রশ্থত এই অকিঞ্চিংকর 
«কামাখ্যাভ্রমণ”খানি তোমার করকমলে অর্পণ করি- 
লাম । মুল্যবান সময়ের কিঞ্চিৎমাত্র অপবার় করিয়! ৃ 
আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পরম পরিতুঈ হইব। 


3787002 


সুনিগ্রাম তোম।র মুর্খ ঠাকুরদাদ! 
সন ১৩০৬, বৈশাখ । ) অনুকূল । 
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৪, ৩৫ 

আমাদের দেশের খুব অল্পলোকেই কামাখ্যা-দর্শনে .গধন 
করিয়া থাকেন। এজন্ত তথাকার সঠিক বিবরণ কোন পুস্তক 
বা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। থে দুই চারিজন 
কামাধ্যা-ত্রমণকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়! থাকে, তাহাদের নিকট 
সঠিক সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক অনেকগুলি অমূলক ও 
অতিরঞ্জিত বৃত্তান্ত শুনিয়া সাধারণের মন বড়ই খারাপ হইয়া 
যায়। বিশেষতঃ তথা ধাইলে সিংহের ডাকে পুরুষত্ব হানি হয়, 
ভথাকার জ্ীৌলোক অভি স্বদ্দরী, পুরুষ কদাকার এবং অল্প 
সংখ্যক, এজন্য কোনও পুরুষ-যাত্রী গেলেই তখাঁকাঁর স্ত্রীলোক 
তাহাকে মন্ত্র প্রভাবে ভেড়া করিয়া রাখে; আর দেশে ঘুরিতে 
দেয় না অধিকাংশ লোকের মনে এই ভ্রম বিদামান থাকার 
শিক্ষিত ঘাত্রী এককালেই মায়ে ধামভিমুখ হয় না। বৃহ 
দিবস হইতে মায়ের ধাম-দর্শন করিতে ইচ্ছা ছিল, নানানূপ 
প্রতিবন্ধক হেতু রুতকার্ধা হইতে পারি নাই।  গতবর্ষে আয়ের 
কপার আমরা কাসাধ্যা গহন করিক্সাছিলাম। বিদা বৃদ্ধি হীন 


২ কামাখ্যা ভ্রমণ | 


হইলেও তথাকার ঠিক সংবাদ এবং যাতায়াতের খরচাদি সাধারণের 
অবগতির জন্য যতদুর সাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এই 
বৃত্তান্ত পাঠ করিয়! যদি অন্ততঃ একজনেরও কিঞ্চিৎ উপকার হয় 
তাহা হইলেই আমাকে সফলশ্রম মনে করিব । | 

কামাথ্যা আসামের অন্তঃপার্তী। দক্ষষজ্ঞে সতী দেহত্যাঁগ 
করিলে পর দেবাদিদেব মহাঁদেব সেই দেহ ত্রিশুলোপুরি-স্থাপন 
করিয়া ঘুরিতে আরস্ত করিলে ভগবান নারাক্ণ সুদর্শন-চক্রদ্বার। 
সেই দেহকে নানাখণ্ডে বিভক্ত করেন এক এক খণ্ড এক এক 
স্থানে পতিত হইয়া এক একটী পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে । সর্ব 
সাকুল্যে ৫১টা পীঠ, তন্মধ্যে কামাখ্যা মহাগীঠ বা ঘোলিপীঠ। 
এখানে মহামুদ্রা পতিত হওয়ায় মায়ের নামানুসারেই এই পাহাড়ের 
নাম পকামাথ্যা পাহাড়” হইয়াছে । এই ধাম-মাহাত্ময বারাণসী- 
ধাম-মাহা স্ব অপেক্ষাও এককলা অধিক--মহাঁপুণ্যক্ষে ত্র । ব্রঙ্গা- 
বিষুশিবাত্মক নীলপর্বতের উৎপত্তি সন্বন্ধে যেরূপ অত হইয়াছি, 
পাঠকগণের অব্গতির জন্য তাহা নিয়ে প্রকাশ করিলাম। 

পুরাকালে এই পাহাড় বছ যৌজন উচ্চ ছিল। ব্রহ্ম! ইহার 
অধীশ্বর ছিলেন । সতীর সর্ধাঙ্গ বিধুঃচক্র ছারা ছেদিত হই 
নীনাস্থানে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু জগং-প্রস্থতি' আগ্তাশক্ি 
ভগবতীর মহীুদ্রা ধারণ করিতে কেহই সাহমী হইলেন না । তখল 
ভগবান বিজু এই ত্রক্গপর্বাতে মহাুদ্রা স্থাপন করিবার ইচ্ছ! 
প্রকাশ করিলেন। ব্রন্দা প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়া পরে স্বীকৃত 
হইলে মহাসুদ্রা পর্বতোপরি পতিত হুইবামাত্র মহাঁশন্দে পর্বত 
ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। স্যষ্টি লোপ হয় দেখিয়া শক্ত 
পর্বতের নিয্নদেশে গমন করতঃ পর্বত উর্ধে রক্ষ! করিতে প্রদ্থাস 


কামাখ্যাজ্ম। ৩ 


পাইলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না-_পর্দত তাহাকে লইয়াই 
ভূগর্ডে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিরুপায় হইফ্সা. ভগবান বিষুঃ 
তাড়াতান্তি পর্বত সহ ব্রক্জাকে উর্ধে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহা- 
তেও পর্দতের গতি খামিল না। অবশেষে মহাদেব সর্দনিয়ে 
আশ্রত্ব লইলেন। পর্বতের গতি থামিল। তদবধি সেই অতাচ্চ 
পর্বত বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। 

আমর! পরাধীন সুতরাং অবকাশাভাব। কামাখ্য। যাঁইতেছি, 
তথায় যাতায়াত সময়সাপেক্ষ এই সমস্ত ঘটনা কর্তৃপক্ষের কর্ণ- 
গোচর হইলে ছুটী পাওয়া নাও বাইতে পারে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা 
করিস্কা কামাথ্া-যাত্র। গোপন রাখিয়া নাটোরে ৮ জয়কালী মাতা 
দর্শনে যাইতেছি প্রকাশ করিয়া আমি ও আমার সমবযস্ক পরমাত্রীয় 
শ্রীযুক্ত বাবু ভোলান'থ ভটাচা্য মহাশয় ১৩০৫ মালের ৭ই ভাদ্র 
রাঁজসাহী জেলার অন্তর্গত বিলনারিয়া কুটা হইতে সাঁনাহার 
লমাপনাস্তে কামাথা। যাত্র! করিলাম । গোষানে গোপালপুর 
রেলওয়ে-ষটেশনে বৈকালে পছুছিলাম । 

কামাখ্যা-দ্রমণকারী যাহাদিগের সহিত ইতিপূর্মে সাক্ষাৎ হই- 
াছে তাহার! সকলেই পদব্রজে গিগ্কাছে সুতরাং রেলপথের বৃত্তান্ত 
তাহার! বলিতে পারে নাই । আমরাও পথ অবগত নহি, কাজেই 
গোপালপুরের এ্যা্দিষ্টাণ্ট ষ্টেশন বাবুর নিকট রান্তা এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর কত মান্গুল লাগিবে ইত্যাদি দিজ্ঞাসা করায় তিনি নানারূপ 
খাতাপত্র দেখিয়া যাতায়াত খরচ প্রত্যেকের ২৮২ টাকা করিয়া 
লাগিবে বলিলেন। কিন্ত বাবুদের বিশ্য বুদ্ধির পরিচয় পুর্ন হ্ই- 
তেই জান! থাকায় তাহার কথায় অবিশ্বাস হইল। বিশেষতঃ 
পর্জিকাতে দেখিয়াছি গোপালপুর হইতে কামাধ্যা প্রান ৩৫, 


৪ কামাখ্য।-ভ্রমণ | 


মাইল দূর ও রেলগাড়ী ইত্যাদির মানুলও জল । ধাহাহ্উক 
গোঁপালপুর হইতে কাউনিয়া! পর্যন্ত প্রত্যোকে ১৮৫ দিয়া ছুইখানি 
টিকিট লইয়। সন্ধ্যার পুর্কে গাড়ী ঠ্েশনে পহছিলে চাপিলাম ' রাত্রি 
১১--৩৬ মিনিটের সময় গাড়ী আসিয়া পার্বতীপুর ষ্টেশনে পঁছু- 
ছিল। আমরা তখাগন অবতরণ করিয়া আদামের গাড়ীর অপেক্ষা 
করিতে লাগিলাম। ্রেশনের বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে 
পারিলাম ভোর ৪টার সমক্স গাড়ী পাওয়া যাইবে । অনেক সময় 
তথায় অপেক্ষা করিতে হইবে সুতরাং উক্ত প্টেশনের রেলীং বেষ্টিত 
টিনম্ডিত নাটমন্দিরের ন্যায় যাত্রীদিগের অপেক্ষা করার ঘরে একটা 
নিভৃত স্থানে ছুই জনে শয়ন করিলাম । পরে কিছু বাত্রি থাকিতে 
মহাঁকোলাহলে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শুনিলাম গাড়ী আসি- 
'স্বাছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়। সাজসরঞ্জাম সহ ইষ্টক নিশ্মিত পর্ধতা- 
কার সাঁকো (0৪৮ 07109 ১ ভিঙ্গাইয়। অপর পারে আনিলাম ॥ 
গাড়ী প্রস্তত, উঠিয়া বসলাম । আমাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়! মহাস্ষাীলন 
পূর্বক গাড়ী আপামাভিমুখে যাত্রা করিল। আমাদের ছুজনের 
মধ্যে নানানূপ গল্প গুঙ্গৰ চলিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি পোহাইল্‌ 
নানা ষ্টেশন ও পল্লী অতিক্রম করিয়া! বেলা ৮টার সমন গাড়ী কাউ- 
নিয়া ঠেশনে থামিল। গুনিলাম এইখানে নামিয়! ছ্িমারে ভিগ্তা- 
নদী পার হইয়া পুনরায় গাড়ী পাওয়া যাইবে! আমাদের টিকিট 
কাউনিয়া পর্যন্ত সুতরাং নামিয়া বুকিং আফিস খুিতে লাগিলাম । 
আঁফিস আর দেখিতে পাইনা । অবশেষে একখানি গাড়ীর চতু- 
দ্দিকে জনতা দেখিয়। সেইস্থানে উপস্থিত হুইরা দেখি এ গাড়ী 
হইতে লোকে টিকিট পাইতেছে। বনু কণ্ে গাড়ীর. উপর উঠিয়া 
টিকিট প্রার্থনা করায় প্রত্যেকের 1৮১৫ করিয়া ঘাত্রাপুর পর্যাস্ত 
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ফিট বলিল । উতভন্থে মারে চাঁপিলাম। তিজ্তানদী খুব যে 
যত তাহা নহে, তবে পক্মার মত তাহার ভাঙ্জনের ঠিক না থাকা 
বর্ধাকালে আমাদের গোপালনগরের ট্রেনের মত আফিদাদির বড়ই 
ছদদশ। হয় আলিতে পারিলাম বহু অর্থব্যয়ে এইবার নর্দীর উপর 
একটা সাকো প্রস্তত হইবে । খ্ীার খানি খুব বড়। মধাস্থলে 
রেলীং দেওয়া ঘেরা আমাদের দেশের গরুর খোয়াড়ের যত এক 
খৌযাড় আছে, তাহার মধো যাইয়া বসিয়া থাকিলাম। চীমারের 
উপরে থাকিতেই মেঘ দেখা দিল । অল্প অন বৃষ্টি হইতে লাগিল । 
অপর পারে উপস্থিত হই! জলে ভিজিতে ভিজিতে মাঠ পার হইয়া 
গাড়ীর দিকে ছুটিলাম। ও হরি! গাড়ী দেখিরা অবাক্‌ | তৃতীয় 
শ্রেণীর গাড়ীগুলি ঘন্মন্দেশের বিগ্রছের কাঠ সিংহাসনের ন্যায়) 
একে ছোট ছোট গাড়ী তাঁর উপর চারিদিক খোলা কাঠের তিন 
চারি খানি বাতা পাশাপাশি প্রেক বার! বিদ্ক করিয়া! বসিবার বেঞ্চ 
তৈয়ার হইয়াছে । “নাই মামার চেয়ে কানা মামা গাল” ভাবিয়া 
গার্ভীতে উঠিলাম । এখান হইতে কোচবিহার যাওয়ার গাড়ী 
পাওয়া যায়। কিয্ৎক্ষণ পরে শকট গঞজেন্্রগমনে যাইতে আরঞ 
করিল । সেটে রাস্তার উপর লাইন চলিয়াছে, তাঁহার উপর দিয়াই 

এই গাড়ীর গমনাগমন হয়। অষ্ঠান্য লাইনে গাঁড়ী এবং গোমনর- 
হযাদি যাইবার যেরূপ পৃথক ব্যবস্থী আছে এখানে তাহা নাই। বক, 
লেই একপথে চলে । গা়ী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সন্কথে মাছয 
দেখিলে, চীৎকার করিয়া উঠে, মানুষ সরিয়া যায়। তিত্ঘাট পেন 
হইতে যে কয়টা ঠেশন' অতি করিলাম তন্মধ্যে দিংগাক ডাখ্রী 
হাঁট বিশেধ উল্লেখধোগ্য; এইখানে আসিয়াঁগাড়ী কিছুক্ষণ থামিল 
গুনিরদান একটা চেঁশন, তাকাই দৌঁধর অবাক হইলাম । প্রকাঁঙ 
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জঙ্গল মধ্যে কাষ্ঠফলকে উত্ত স্টেশনের নাম খোদিত থাকা ভির 
অন্য কোন লোকজন বা ঘরাদি কিছুই নাই) হই চারিজন 
আরোহী নামিল এবং উঠিল, বান্গাণী গার্ড সাহেবই টিকিট আল্লান 
প্রদান করিলেন, গাড়ী ছাড়িল। ছুই ধারের দ্বলগল ও জলপুর্ণ 
স্থান সমূহ অতিক্রম করিয়া বেলা ১৭টার সময় কুড়িগ্রামে গিয়া 
গাড়ী উপস্থিত হইল। 

কুড়িগ্রাম রংপুর জেলার একটা মহকুমা । কাছারীর নিকট 
দিয়া গাড়ীর গতাঁয়াত হয়, কাজেই সমস্ত দেখা যায়, ক্রমে ধরল! 
ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একখানি. ছোট স্টীমার ধরুল! 
নদীর উপর অপেক্ষা করিতেছে! কিছুক্ষণ পরে ট্টামাঁর খানি 
চীৎকার করিয়া লোক ডাঁকিতে লাগিল। সকলে তাড়াতাড়ি 
উঠিলাম। ্রামার ছাঁড়িয়। দিল। ্রীমীরের উপর গুনিলাষ এবং 
চিকুও দেখিতে পাইলাম যে এই ধরলা নদী নৌকায় পার হুইয়! 
বরাবর যাত্রাপুর .পধ্যস্ত রেল চলে। বর্ষাকালে ধরল! নদীতে 
লাইন ভাগ্গিয়৷ যাওয়ার ধরলা ঘাট হইতে যাত্রাপুর পর্যস্ত এই ছোটি 
টামার থানি ঘাতাপ্নাত করিতেছে । বেলা ১২টার সময় যাত্রাপুর 
পনছিলাম। দুইথানি থুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছীমার গোয়ালন্দ ও 
ডিক্রগড় যাইবার জন্য প্রস্তত আছে। জাহাজ ছাড়িবার প্রায় 
৯ ঘটা বিলম্ব জানিয়া, ত্রহ্দপুত্রনদে তাড়াতাড়ি গ্ানাহিক সর্থা- 
পনান্তে জুলযোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। নিজের খাদ্য 
সামগ্রী কিছুই নাই সুতরাং ্টামার-ঘাটে ুধার্ত র্যক্তির প্রাণ স্বরূপ 
যে একখানি পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণের: দোকান আছে তথায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিলাম যে নামারূপ আকৃতির, মিঠাই ও লুচি সাঁজান 
কাছে, ॥০ আন মুল্যের এ অ্কুত আকারের মিঠাই ও লুটি লইঙা 
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তাড়াতাড়ি নদের তীরে আসিলাম। ই্ীমার মহা চীৎকার আরস্ত 
করিল । ভয়ানক ক্ষুধা, সুতরাং এ সমস্ত দ্রবা পরিভ্যাগ করাগু 
সহজ নহে। যেই তাড়াতাড়ি মিঠাই ভায়া মুখবিবরে প্রবিষ্ট হই- 
লেন অমনি ব্রাক্মণ-গৃছে বু দিবস অধিষ্ঠান জন্য কীহার মমতা 
ভাগ করিতে না! পারিয়া। তিনি শ্বশরীরে বাহির হইবার জনা 
পিঞুবাবদ্ধ ব্যাজ্রের ন্যায় মহা আন্ফালন পূর্বক গরীব ত্রাক্ষণছয়ের 
তালুদেশ রক্তাক্ত করিলেন। আঁমরা শেষে অনন্যোপাঁয় হইয়া 
লুচি ভাঁয়ার শরণাপন্ন হইলাম । তিনিও নিজ শক্তির পরিচয় 
দিতে অনুমার ক্রুটী করিলেন না । তাহার উ ক্ষীণ শরীরে অভাব- 
নীয় ক্ষমত। দৃষ্টে আমরা হাঁর মানিলাম ও তাহাদের অস্তিমের 
কাজ শ্মরণ করিয়া ্থপুত্রগর্ভে বিসর্জন দিলাম। ক্ষুধাঁনল বড়ই' 
গ্রবল সুতরাং ব্রহ্মপুত্রের শীতল জলে তাহার নির্বাণ ক্রিয়া শেষ 
করিয়! জাহীজের দিকে দৌড়িলাম। একখানি ফ্ল্যাটে টিকিট 
বিতরিত হইতেছে, প্রত্যেকে 81৬০ দিয়া গৌহাটা' পর্যাত্ত দুইখাঁনি 
টিকিট লইয়া জাহাজে চাঁপিলাম। শুনিলাম সেদিনকায় অবশিষ্ট 
দিবা ও সমস্ত রাঁতি ও তৎপর দিবস বেলা ১ট1 পধ্যন্ত জাহাজে 
বাঁস করিতে হইবে স্থৃতরাং সতরঞ্চ বিছাইয়! ছুইজনে বসিলাঁম। 
কিয়ৎক্ষণ পরে কামরূপী দুইজন ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ হইল । 
তাহারা কোচৰেহাঁর হইতে বাড়ী যাইতেছেন। ত্রাক্গণন্য় বিশেষ 
বিনয়ী ও সদালাপী। কামরপী ত্রাঙ্ছণ এই আমার জ্লীবনের প্রথম 
দর্শন । ক্াহাদিগের আকার ও চুল দেখিয়া প্রথমতঃ উৎ্কলবানী 
মনে হইয়াছিল। : ত্র আমাদের নিকট শব্যা পাতিয়া বসি- 
লেম ও মানারূণ আলাপের পর ঝোলা! হইতে পান বাহির করিয়া 
আমাদিগকে দিলেন। খ্বিপ্রহরের আহারের ঘটনা স্থৃতিপথে 


৮ কামাখ্যা-জমণ। 

উদয় হওয়ার পান দর্শমে অহন্ত আমাদের হাসি পাইল, কিন্ত নবা- 
গতের মিকট সে ঘটনার বিবৃতি না করিয়া ছাদের দান স্বীকার 
করিলাম। হেভগবন্! পান মুখে দেধামাআ বমন হইবার উপ- 
ক্রম হইল। তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইয়া তবে বাঁচি । 
বাহ্ধণ ঠাকুরকে পানের উপকরণের বিষয় দিজ্ঞাঁনা করায় জানিতে 
পারিলাম যে তাহাদের দেশে আমাদের দেশের ন্যায় বরোজের পান 
মাই। ঝাল স্বাদ বিশিষ্ট গাছ পাঁনই তথায় পাওয়া যায়। কাঁটা 
সুপারী গোমঙক মধো কিছুদিন রাখিয়া পচিলে সেই সগগঞ্ধ বিশিষ্ট 
সুপারী আর. এ অপূর্ব পান সানন্দে ব্বহ্ৃত হইয়া থাকে “তির 
কুচিহিলোকঃ” স্থতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের ফোন বক্তবা না, 
কিন্ত ব্রা্মণ্য় আমাদের ব্যাপার দর্শনে একটু অপ্রতিতভ হইলেন । 
ফাহাহউক পুনরায় গর আরস্ত হইল । ছুই ধারে অত্রতেদী পাহাড় 
শ্রেণী বিশিষ্ট সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্ষপুত্রনদের জলরাশি ভেদ করিয়া 
অবিরাম গতিতে জাহাজ চলিতে লাগিল । নদগর্ডে জলগ্লাঁবিত 
গ্রাম সমূহ্র ধ্বংসাবশিষ্ট ছোট ছোট গৃহে কুস্তীরগণ মহান্থখে বাস 
করিতেছে দেখিতে পাইলাম। এইবূপ কিরৎকাধ গমনেয় পর 
অপরাহ্ণ ৪টার সদন জাহান ধুবড়ী ঠেঁশনে পছ্ছছিল। এখানে 
সান জলপাঁন করিতে পারেন । ধুবড়ী একটী জেঙ্গা, গান 
ভাল, অনেক দোকান পাঠ আছে, রাস্তাগুলিও বেশ পরি্কাজ 
ক্রষে সন্ধ্যা হুইল । দশদিক অন্ধকারে ভুবিল। খুগপৎ বৈষ্্- 
তিক আলোকে সমস্ত জীহাজ দিবাভাগের ন্যায় আলোকিত হইল । 
অশ্দেশীয়' আরও ছুই শ্রধটী ব্রাহ্মণ যা ছিলেন তাহারা সধট- 
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হিক করিম! নিজ নিঙ্গ পুটুলী হতে খাদান্রহা ধাহির করতঃ 
ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমর সেই বি্বানা ঝাঁড়িক্লা ছইজনে 
শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম । 
কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম জানিনা । পরে একটা গৌলমালে 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল । দেখিলাম আমাদের সেই পরিচিত কামরপী 
্রাহ্মণদ্বয়ের সহিত কোন একটী ষ্টেশন হইতে উঠিয়া এ দেশীয় 
আরও ৮1১ ০টা প্রাঙ্গণ মিলিত হইয়াছেন এবং তীহারাই মহাআনন্দে 
কামরূপী ভাষীয় গান ধরিয়াছেন ! তাহা আমাদের বুঝিবার উপায় 
নাই চতরাং প্রথমতঃ, গৌলমাল বোধ হইয়াছিল পরে জানিতে 
পারিলাম উহা গান। আর ঘুম হইল না উঠিয়া দেখিলাম কিয়ৎ- 
দুরে উক্ত জাহাজের ডাকার বাবু ও স্থরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নীমক 
জনৈক সম্্রীন্ত ভদ্রলোক গল্প করিতেছেন। সেই ভীষণ তরঙ্গ 
সমাকুল অন্ধকারাচ্ছন্ন নদগর্ডে ই্রীযারমধো সুদুর গ্রাবাসে বছক্ষণ 
পরে স্বদেশবানী দেখিয়া আমাদের হৃদয় যে কতদূর আনন্দিত হইল 
তাহা আমাদের ন্যায় 'অবস্থাপ্রীপ্ঠ ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। 
আমরা উপযাচিত হইয়া আস্তে আস্তে স্তাহাদিগের সহিত আলাপ 
আরম্ত করিলাম। উক্ত ভদ্র বাক্ষিঘয় মিষ্টভাষী ও সদালাপ্ী 
তাং নানান্গপ ধন্মালাপে অনেক সময় অতিবাহিত হুইল । 
আবার শন করিলাম। ভোর হইল। আলোগুলি দপ্‌ করিনা 
একেবারে নিবিশ্না গেল। উঠিয়া! প্রাতঠক্কত্য সমাপনাস্তে নিজ 
শখ্যায় বলিলাম । | 
- ্লাসুকদিয়া লাইনের ্ীনার শন, কর্ধ্দচারী, সারং ও খাঁলাদী- 
দিগনের সহিত এইখানকার এ সকল গুলির তুলনা! করিলে বিশেষ 
পাঁথক্য দৃই হয়। দাঁযুকদিয়া লাইনে অধিকাংশ লোকেই ভূগিয়- 
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ছেন হ্তরাং তাহার উল্লেখ করা বাহুলা মাত্র । এখানকার দাহাল- 
গুলি প্রকাণ্ড -গ্রকীও, যাত্রীদিগের. বসিবার, শুইবার কোনও কষ্ট 
নাই। মলমুত্র ত্যাগের কোন অস্থবিধা নাই। প্রত্যেক জাহাজে 
৭৮টী করিয়! পায়ধান! আছে, জাহাজ গুলি বৈহ্যত্তিক আলোক- 
মালায় বিভূষিত। কর্মচারী, সারং, খালানী প্রভৃতি সকলেই 
শাস্ত ও মিষ্টালাপী বিশেষতঃ বাঙ্গালী যাত্রীদিগের সহিত অতি 
লঙ্যবার করিয়া থাকে । এই জাহাজে ডাক যায় ও চা-বাগানে 
কুলিচালান হইপনা থাকে, এজন্য প্রায় নিয়মিত সময়ে ষ্টেশনে উপ- 
স্থিত হয়) কোনরূপ অস্থবিধা নাই । জাহাজের উপরে অনেক 
নেপালী পাঞ্জাবী স্্ীপুরুষ দৃষ্ট হইল। ইহাদিগের স্ত্রীলোকদের 
অদ্ভুত লক্জা দর্শনে আমরা বড়ই আশ্চ্্যান্বিত হইলাম | ঘোমটা 
দেওয়া ইহারা কোন পক্ষে স্বভাবন্লভ লজ্জাঁগীল! বঙ্গমহিলার 
নিকট পরাস্ত নহে ববঞ্চ সে বিষয়ে ইহাদের প্রাধান্যই দৃষ্ট হইল, 
কিন্ত যে গনিয়াছিলাম, “ঘোমটার ভিতর খেমটার নাচ” তাই 
চক্ষুকর্ণ নাসিকা এমন কি নিশ্বীন বাযুরোধকারী সেই ঘোমটার 
মধ্যে তাহারা পুরুষদের হস্ত হইতে সউ্কীর নল লইয়া! ভাঅকুট 
সেবনে তাহাদের লজ্জাশীলতার সবিশেষ পরিচয় দিল। ক্রমে 
পলাশবাড়ী ষ্টেশন দেখা দিল। তথায় অনেক যাত্রী উঠিল, 
নামিল ও পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল । পলাশবাড়ী স্থানটা নেহাত 
মন্দ নয়, ফলমূলাদি যাত্রীদের আহারীয় ত্রব্য পাওয়া যায়। ৯ই 
বৈকাল ১টার সময় আমরা গৌহাটা ষ্টেশনে পহুছিলাম | . অধি- 
কাংশ খাত্রী নামিতে লাগিল, আমাদিগকেও এইখানে নামিতে 
হইবে সুতরাং জাহাজ হইতে ব্লণাটে, আসিলাম। লাটে আদিব! 
দাঁজ দেখি ছোট বড় অনেক গুলি মায়ের বাড়ীর পাও নির্দাব্য ও 
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দিশ্দরর কৌটা হক্ডে দণ্ডায়মান আছে। আমাদিগকে সর্ধাগ্রে 
নীলকমল নামক জনৈক বালক পাঁণ্ ধরিয়া ফেলিল। ঘিজ্ঞাসায় 
ধেমন জানিতে পারিল যে আমরা বা ছ্জামাদের পূর্ববপুরুযঙগগণ কখ- 
নও এই তীর্গে আসি নাই বা আসেন নাই, অমন্ই লিশ্দুয়ের ফোটা 
আমাদিগের ললাটে ও নির্ধালা কর্ণমূলে দিয়া আঁশীর্ফাদ করতঃ 
তাঁহার যজমান করিয়া লইল। বালক পাগাকে আমাদের ললাট- 
দেশ ও কর্ণমুল ম্পর্শন জন্য লন্ফ জস্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া 
আমরা হান্ত সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমরা তাহাকেই 
পাণ্ড স্বীকার করিলাম। অন্যান্য পাণ্ডাগণ আমাদিগের ভার 
নিষর সম্পত্তি বেদখল হইয়া! যাঁ় দেখিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া 
ফেলিল। সকলেই আমাদিগকে নিজ নিজ সম্পত্তি করিবার জন্ত 
রী দেশীয় কেমন কেমন ভাষার সংস্কত গ্লোকাদি বলিয়া যুধাইতে 
লাগিল। আমরা যাহাকে পাণ্ডা স্বীকার করিয়াছি তাহাই অঙ্ু- 
গরণ করিলাম । তখন অন্যানা পাগারা কখনও তোষাযদ, কখনও 
যুক্তি বা গালাগালি দিতে দিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে 
লগিল। এইরপে পাঙখামওলী পরিবেষ্টিত হইয়া! আমরা গৌহাটী 
সহর মধো আপিয়া পৌছিলাঁম । যে গৌহাটী বাল্যকালে আমির! 
গৌহাঁটীতে উপনীত । সাহেব কোয়ার্ঠীর, বাজার, কাছারী প্রসৃতি 
নদপুত্রতীরে অবস্থিত থাকায় গৌছাঁটী সহরের দৃষ্ঠটা অতি মনো- 
রম। রাস্তাগুলি স্কপ্রশত্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! তৃমিকস্পে 
এখানকার অনেক ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়া. যাওয়ায় অধুনা টিনের বন্ধ 
বড় খর তাহাদের স্থান অধিকা্স করিয়াছে। সহর হইতে মায়ের 
বাড়ী তিন মাইল বাবধান মাত্র, বেশ পাকা রাস্তা আছে, যাইবার 


কামাখ্যা-ভ্রধণ । ১৩ 


মের মন্ত্র উচ্চারণ কর। আমর! এক্ষণে প্রণাম করিয়াই পাহাড়ের 
নিকট আরোহণের অনুমতি গ্রহণ করিব। প্রণাম কারিতে যেই 
জান পাতিয়া সন্তক অবনত করিলাম অমনই একই মন্ত্র ২৯২৫ 
জন পাও! নানাকপ স্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। মহাঁকোলা- 
হল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই সুতরাং বিরক্ত হইগা' ব্লিলাম যে 
আষরা অন্ত কাহারও জমান হছইথ না, কেন সকলে হয়ন্রাণ হই- 
তেছ? তখন অগ্ঠান্য নকলে থামিল ও আমাদের পাণ্ডা মনু 
পড়াইতে লাগিল । আমরা ভক্তি সহকারে মন্ত্োচ্চার্ণ পূর্বক 
প্রণাম মমাপনাস্তে পর্বতে আরোহণ করিলাম । 

৬গঘাধামের বামশিল! ইত্যাদির ন্যা এই পাহাড়ে উঠিবাঁর 
দণ্ভর মর পিড়ি নাই সুতরাং উঠা বড় দহজ নয়। পাগ্ডারা কাঠ 
বিড়ালের মত ছুটিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল । আমরা অতি 
ধীরে ধীরে তাহাদের অস্থদরণ করিতে লাগিলাম | কিয়দরে 
যাইয়া পাহাড়গাত্রে খোদিত হনুমানের ন্যায় গ্রকাণ্ড এক মুদি 
দেখিলাম । পাস্তা বলিল, ইনি বেতাগ ইহাকে প্রণাম কর। ইনি 
মারের আদেশানুনারে দ্বার রক্ষা করিতেছেন । ইহার অন্থমতি 
ভিন্ন কেহ 'এ পাচ্থাড়ে উঠিতে পারে না । মা বশিঠ সুনিকে শাপ 
দিলা যাহাতে তিনি আর তাহার দর্শন না পান এইজন্য বেভীলকে 
এইখানে প্রহরী রাখিয়াছেন। আমর! ছুইজনে প্রণাম করিয়া 
অনুমতি গ্রহণ করতঃ পুনরায় পাহাড়ে উঠিতে আরম করিলাম । 
কিছদর যাইয়া পর্ত গাতে প্রন্বপ খোদিত আর একটা মুর্তি দুষ্ট 
হইল। পাও বলিল, ইহাকে প্রণাম করিয়া অন্গুমতি গ্রহণ কর। 
ইনি মাঁয়ের “পহিলা পুর” (গণেশ )1 আমরা তাহাই করিলাম । 
অতিকষ্টে চলিতে লাগিলাম 1 ক্রমে দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম কিয়া 
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চলিতে চঙ্লিতে সম্মুখে একটা প্রশস্ত স্থানে সারি সারি অনেকগুলি 
মাটির ছাড়ী দেখা গেল, প্রত্যেক হাড়ীর মুখ এক একখানি সরার 
ঘবারা আবৃত। চারিটা বংশখণে গ্াপরি টাদোযার ন্যায় একখগ্ু বত 
প্রত্যেক ইাড়ীর উপর টাঙ্গান আছে। ভাবিলাম ই ইহাদের নিকটও 
বোধ হয় আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে কিন্ত পাণ্ডাঁকে৷ লিজাদায 
জানিলাম ও গুলি সমস্ত চি [ এটা মহাশশান ) ) যৌগের 
পবিত্র স্থান। ধন্ূপ চিতালক্জা দেখিয়া উহা থে কি প্রথমতঃ 
তাহা ধারণা করিতে পাঁরি লাই, শ্শানের কিযদ.রে কাঁলীমন্দির | 
তথায় প্রণাম করিয়া অল্পদূর যাইতেই প্রকাণ্ড গগনজেদী মারের 
মন্দির দৃষ্ট হইল । আনন্দে মন নাচিয়! উঠিল। প্রায় তিন দিনের 
অনাহারের পরও যেন শরীরে নৃতন বলের সধশর হইল । নাবোৎ- 
সাহে দ্রুততর গতিতে মন্দি়াভিমুখে চলিতে লাগিলাম। তৃতীয় 
দ্বারে (ইহাই মায়েদ বাড়ীর সিংহপ্বার ১ উপস্থিত হইলাম তখন 
বেলা প্রায় ৩।* ঘটক1।  পাণ্ডা বলিল মায়ের দর্শনলাভ আজ 
আর ঘটবে না) সময় অতীত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং নিরুতসাহ 
হইয়া মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করতঃ দ্বারদেশে বপিয়া পড়িলাম | 

অল্প বিশ্রামের পর পৌছা সংবাদ লিখিয়া বাড়ীতে একথাঁনি 
পোষ্টকার্ড সিংহদ্বারে লন্ষিত ডাক বাক্সে দিলাম। পাহাড়ের তল: 
দেশ হইতে মাগ্রের বাড়ী প্রীয় ছুই মাইল উচ্চ উঠিবার রাস্তার 
ছই ধারে কুড়ি নামক ফুলের গাছ আছে। এই পাহাড়ে উঠি- | 
বার আরও তিনটা াস্তা আছে। এক শক রাস্তায় উঠার 
এক এক ফল 1. আমরা গুর্াদিকের রাস্তায়' ং ম, 
গুনিলীম ইহার ফল ধনলাভ। দক্ষিণদিকের রাস্তার বস 
অপর ভ্বইটী বস্তায় উঠিলে মে:ক্ষলাভাদি খটিয়া থাকে? 
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কন্মের ফল প্রাপ্তি সন্বক্ধে শেষোক্ত রাস্তা দুইটা বাঞ্ছনীয় হইলেও 
আমাদের অনুসারিত রসটা পরশ কারণ সেটা সর্ধাপেকষা গম । 
পাণ্ডা বলিল, আর অধিক বেলা নাই। আনুন, আমাদের বাড়ীতে 
 ঙ্গানাহার করিয়া বিশ্বীম করিবেন। আগামী কলা যথাসময়ে 
মায়ের দর্শন লাভ ঘটিবে । আমরা বিনাবাকা ব্যয়ে পাপণ্ডার আহ 
সরণ করিলাম । 

অতি অগ্পদূরে ১৫।১৬ হাত উচ্চে পাশার বাড়ী । তথায় উপ- 
স্থিত হইয়া বস্ত্াদি একঘরে রাঁখিলীম | শুনিলাম এখানে চোরের 
কিছুমাত্র উপদ্রব নাই। হস্তাদি প্রক্ষালন ও স্নানের জন্য জল 
আনীত হইল। আক্কিকের স্থান হইল ও ঘরে রান্না আরম্ভ হইল। 
আমাদের দেশের ন্যায় পাড়ার বালক বাঁলিকারা ছুটি আপিযা 
আমাদিগকে ঘেরিয়া বদিল। পাগডার বাড়ীতে একটা মহাধৃম- 
ধাম পড়িয়া গেল। সেই আনন্দে আমরাও মাতিয়া গেলাম । সেই 
সবদুক্ প্রবাসে আমরা! নিজ নিজ মাতাপিতা। বন্ধুবান্ধব সকলই 
ভুলিয়া গেলাম 1 ভাঁবিলাম, সদানন্দময়ী মায়ের আনন্দধাঁমে বাস 
করিলে নিরানন্দের সহিত আর সংশ্রব থাকিবে কেন? আঙ্গ 
আমরা ধন্য! মায়ের সম্তান মাষ়ের লন্নিধানে আসিয়াছি আর 
কিলের তাঁবন!? স্নান সমাপনাস্থে জলযোগ ও আহার হইল । 
আমরা নিজে রনি করি নাই। পাশার গৃছেই ভোজন কষরিয়া- 
ছিল লাম 1 তেন রমীগণ যে বেশ নুপাঁচিকা,. তাহা তাহাদের 
রদ্ধনে জানিতে পারিলাম। 

আহারের পর আমাদের দেশের "ন্যায় মুখরোচক পাঁশ ব্যবহার 
করা নিয়ম আছে, আমাদিগকে পাশ দেওয়া হইল, কিন্ত জাহাজের 
উপর পাণের উপকরণ দেখিয়া অগত্যা আমর! উহা গ্রহপ করি- 
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বাম না। বিশ্রামার্থে গৃহ. মধ্যে ভুন্গর পথ্য! প্রস্তত হইল। 
আমরা ক্লাস্ত ছিলাম, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিক্রিত হইলাম । 
মকর, প্রাক্কালে আমাদের, নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেখিলাম যাবার 
পা ও আর একটা বয়োরৃদ্ধ পাঁগা আমাদের শয্যার, নিকট 
বসিয়া আছেন। পরিচয় পাইয়া জ্বানিলীম, ইনি আমাদের বালক 
পাণ্ডার মাতুল এবং ইনিই এখানকার আমাদের যাবতীয় কর্তব্য 
কন্ করাইবেন। মাঁতুল পাশার সমভিবাহারে আমর! ভ্রমণে 
নির্গত, হইলাম । পাঁহাড়োপরি: ক্ষুদ্র পল্লীর নানাস্থানে বিচয়প . 
করিতে করিতে পাণ্ডার সহিত তদ্দেশ সন্বন্বীয অনেককথা বাত 
হইতে লাগিল। পাহাড়ের স্থানে স্থানে মন্দির আছে। ফোন 
মন্দিরে জন্্যাসী, কোনও মন্দিরে ব্র্ষচারী, কোনও মন্দিরে যোগী 
নিজ নিজ তপস্তায় নিরত আছেন। আমরা অনেক স্থানে উপ- 
বেশন করিয়। মন্দিরস্থ মহাত্মাঞ্দের নিকট ধর্্মোপদেশ গুনিলাম। 
ক্রমে অন্ধকারে জগৎ আছন্ হইল এবং আমরাও বাঁসাভিমুখে 
্রত্যারর্ভন করিলাম। আহারাত্তে শয়ন করিলাম । ভয়ানক বৃষ 
আরস্ত হইল । অনাবশ্তক বোধে মশারি খাটাইল্রামনা। কতক 
রাত্রি গত হইলে মশকের তাড়নায় উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল । তাঁড়া-. 
তাড়ি উঠিয়া দেখি যে আমাদের বিছানা বৃষ্টিতে (ভিজিয়। দিয়াছে । 
ঘরের চালে সে স্থানে ছিন্র ধাঁফায় আমরা স্থানাস্তরে শহ্যা রচল! 
করিলাম ও মশারি খাটাইলাম। মশক সকল যশারির বাহির তে 
ভম্মানক তর্জন গর্জন করি শাসাইতে লাগিল. আমরা! পনর 
নি্রাদেবীর -আরাধনায় নিধুক্ত হইলাদ। কিন্তু আর বি 
আর খু হইল নী। রাঁত্ি শেষ হইবার আর. বেণী বিলম্ব নাই 
জানিতে পারিয়া আমরা, উভয়ে শয্যার বদিয়! ঈশ্বরের নাম শ্থরণ 
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করিতে লাগিলাম ও মার সহ্যাত্রীর একাস্ত অন্থুয়োখে আমি 
মিক্বোক্ত খানটা গাহিলাম। 
বাপতাল। 
আয়রে “ভোলা” ছু-তাই মিলে, ডাকি মাকে বাহ তুলে 
_. ছুম্তর ভবসাগর পাক হব অবহেলে। 
বড় আশা! ছিল মনে, যাব মোবা মার সদনে, 
দয়া করে এতদিনে মা এনেছেন নীলাচলে। 
এমন দিন তাই স্সার হবেনা, দিন পেয়েছি বলে নেমা, 
মুখে বল মা মা মা ম! নাচরে ভাই তালে তালে ॥ 
যা আমার কষ্পবৃক্ষ, ধন্দ অর্থ কাম মোক্ষ, 
আছে চতুর্দর্গ ফল কাষাখ্যার এ চরণতলে । 
আত্বরে ভাই তাড়াতাড়ি, ভূমে দিয়ে গড়াগড়ি, 
চারি ফল্‌ ইচ্ছামত সযতনে লইরে তুলে ॥ 
ধর্মীদি ফল যাহার লাই, অজাগল স্তন প্রায়, . 
তাঁর জন্ম নিরর্থক শুনেছি ভাই শাস্ত্রে বলে । 
ফলদাত্রীর হয়ে ছেলে, বঞ্চিত কেন হব ফলে,. . 
“আনু কয় মার পদতলে বলি দিব আজ কম্ধাফলে ॥ 


ক্রমে রাত্রি প্রভা, হইল.। আম! প্রাতংরুত্যাদি সমাপন 
করিয়। বসিয়া: আছি, এমন সময় মাতুল পাও আসিয়া! বলিলেন, 
আইস পুজার উপকরণ মনপ্রপ্তত হইন্বাছে ও পুরোহিত আলিয়া". 
ছেদ 7. এসৌভাগাকুণ্ছে আ্বান ও নর্ধাগ্রে নীলাচলের পুজ! করিয়! 
মাকে দর্শন করিতে হইবে । 

খ্সমরা সহর্ষে ভাড়াতাড়ি উঠিয়া পাঙার সঙ্গে চলিলায4 
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মায়ের মন্দিরের পূর্নাযস্থ একটা ছোট রকম পুষ্বরিণীয্ নিকট উপ- 
স্থিত হইলাম। ইহারই নাম সৌভাগ্যকৃণ্ড এখানে বান তপর্ণ 
সমাধাস্তে তীরে বসিয়া পুন্গা ও তীর্থ প্রাণ্থি নিষিত্বক পার্বণ বিধিক 
শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। পুষ্করিণীর তীর হইতে জলের কতকাংশ 
প্রস্তর দ্বারা বাধাইয তুপরি একটা টিনের ঘর নির্শিত থাকায় 
যাত্রীদিগকে বৃষ্টি ও রৌদ্রে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। 
“ওমদ্যেত্যাধি পাঁপভোদশপুর্বাদূশাপরবংশোদ্ধরণপুর্বক পৃথি- 
ব্যাধিকরণক সর্ধতীর্থ ক্ষেত্রফলপ্রাপ্তিকামঃ অন্মিন্‌ বক্গাবিষুশিবা- 
আক নীলশৈলশ্থ শ্রীমৎকামাখ্যাচরণ সঙ্গিধৌ সৌভাগ্যকুণ্ডে শান 
মহস্করিয্ো 1” 
এই মন্ত্রে সংকর পূর্বক সামান্ত শানোক্ত মন্ত্র গুলি_ 
“€ পৃথিব্যাং যানি তীথ্থানি ত্বয়ি তিউস্তি সর্বদা] । 
তম্মাৎ পুণীহিমাং কুণ্ড দেবদাঁনবপুজিতঃ | 
ও" সর্ধতীর্ঘ ময়ত্ং হি সব্বক্ষেত্রময়োহাসৌ | 
দৃশপূর্ধ্বান্‌ দশ পরান্‌ বংশীনুদ্ধর পাঁপতঃ ॥”. 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ম্লান করিতে বলিলেন । আমরাও মন্ত্রাদি 
উচ্চারণ পুর্ববক কুণ্ডে নামিলাম। কিন্তু বড় বড় কচ্ছপগণ তাহা- 
দের সুদীর্ঘ কণ্ঠ জল হইতে উত্তোলনপুর্বাক সবেগে আমাদের দিকে 
আসিতেছে দেখিয়া ভয়ে আমরা তীরে উঠিলাম। পাণ্ডা হাদিয়া! 
বলিতে লাগিলেন, কোনও ভয় নাই, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া 
স্নান কর। আমাদের সাহসে কুলাইল না, কারণ গত. কগ্য শুনি- 
ছি ৭৮ দিন পূর্বে এই কুণ্ডে একটা ফুমারী জলপাঁন করিতে 
গিয়া কচ্ছপের হাতে জীবন বিসর্জন দিয়াছে। 1 সুতরাং তীরে বসিয়া 
গান ষমাপন করতঃ আর বন ত্যাগ করিলাম এবং সেইখানে 
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আমরা গৌরীশিখর, পিদ্ধগণেশ এবং বিশ্টুর পুজা করিলাম, অধিকস্ত 
আমার সহযাত্রী পার্বণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ কারলেন। তদ্দেশীয় পুরো- 
হিত মন্ত্াদি পড়াইলেন। পুয়োহিতগণের দশকর্প ভালক্ধপ জানা 
আছে। মন্্রাদি বিশুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করেন | ৬গয়ার 
পুরোহিতগণের ন্যায় হাতগড়ান মন্ত্র নহে। পুঞ্জাদিসমাধা হইলে 
পাশা বলিলেন মায়ের দলই” অর্থাৎ নায়েবের নিকট আজ্ঞা 
এরহণ করিয়া কামাখ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে তদনুসাঁকে 
নায়েবের কাছে গিয়! দেখি যে নায়েব মহাশয় মাটিতে বসিয়! বাশের 
চাঁটাই বুনিতেছেন। যোড়হাতে প্রীর্ঘনা জানাইলাম, নায়েব মহাশয় 
বলিলেন তিন দিন ধর্শন করিতে হইলে প্রত্যেকের দৈনিক ৫২. 
টাকা হিমাবে ১৫২ টাকা লাগিবে অধিকম্ নিয়ম আছে এখানে 
“রাজ্য” অথাৎ বারওয়ারীতে যাহা দিবে, আমাকে তাহার অদ্ধেক, 
মামার অর্দেক মোক্তারকে, মোকারের অদ্ধেক গাজাঞ্ধীকে দিতে 
হইবে “রাজ্যের” জন্ত যাহা দিবে তাহা মৌজুৎ থাকিয়! বৎসর পরে 
পর্বতবাদী পাঙাগণের মধ্যে বিভাগ হইয়া থাকে । মোক্তার 
যাত্রীর অভিপ্রায়ান্সারে ত্রাঙ্গণ ও কুমারী জোগাইয়া দেন, 
খাজাঞ্চী তহবিল রক্ষা কঙ্জেন। আরও নিয়ম আছে যে কামা- 
খ্যার মন্দির মধ্যে মায়ের ঘে অষ্টগ্রহরী আছে ভাহাকে ধাহা দিবে 
তদর্দ দ্বার্ীকে দিতে হইবে । ইহা ছাঁড়া মন্দিরের বহিভীগে যে যে 
স্থানে কালী তাঁর! প্রভৃতি গুপ্তকামাদি আছেন তথাকার পাণ্ড! 
ও ছারীদিগকেও কিছু কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। নায়েব মহা 
শঙ্ের হাই চার্জ শুনিয়া আমরা স্তস্তিত হইলাম এবং গললগ্রীকৃত- 
বাসে চার্জ কমাইবার জন্ত নানারূপ কাদাকাঁটি আরম্ভ করিলাম । 
অর্থলোলুপ নায়েব মহাশয্বের কিছুতেই দয়া হইল না দেখিয়| হতাশ 
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গ্রাণে আমরা প্রত্যাবর্তন করিতে অগ্রসর হুইলাম। শন নায়ের 
মহাশর শীকার পলাইয়া যায দেখিনা অগত্যা আত্যেকের নৈনিক ॥+ 
আনা হিসাবে প্রণামী দেওয়ার নী. তৎসঙ্গে অন্তান্স দক্ষিণা 
ব্যাপারেও ভদ্দরপ সুলভ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । জীর্থক্ষেত্ে 
এইরূপ অর্থ লোলুপতার বশবর্তী হইয়! যাত্রীদিগকে অনর্থক কষ্ট 
দেওয়া যে কতদুর অন্যায় তাহা সাঘারণেই, বিচার করিবেন. । 
যাহাহউক আমরা অনুমতি পাইয়া মন্দিরের নিকট উপস্থিত হই- 
লাম। পরে 
“ও" যানি ঘানীহ পাপানি জন্মাস্তর ককতানি চ। 
তানি তানি বিনশ্থাত্তি প্রদক্ষিণং পদে পদে ॥৮ 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়! আমরা মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম 
ও মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে একটী 
উচ্চবেদী দৃষ্ট হইল। তথায় ধাতু নিন্মিতি দশভুজ! সুস্তি 
আছে । সেই মুগ্তিকে গ্রণামানস্তর পুষ্পাঞ্জলি দিয়! মন্দিরস্থ গহ্বর 
মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রায় ৫৬ হাত নিয়ে মায়ের যোনিপীঠ ঃ 
তথায় অনেকগুলি স্বৃতের প্রদীপ আলিতেছে, সৃতরাং . গহবরের 
অন্বব্থার অনেকাংশে দুরীভূত হওয়ায় নামিবার কোন কথ নাই। 
পিঁড়ি গুলিও বেশ পরিফ্ার পরিচ্ছন্ন। এই গম্যর মধ্যে একটা 
বিস্তৃত ও কারুকার্য খচিত চন্্রাতপের নিযে যোড়ণী ( কাঁমাখা ) 
মাতদ্দী ও কমলার গীঠ আছে। ক্কামাধ্য! গঠ প্রায় ৮ হস্ত দীর্ঘ 
ও ৪ হস্ত বিস্তৃত, একখানি নব্বন ছার! আবৃত, রে 
_নৌপা নির্মিত আবরণ আছে।..যাত্রীগণকে যোনিমুখেয নিকটে 
বধিযবা পুজা করিতে হয়|. গুণী পয নিশি বরণের 
মধ্যে হস্ত প্রবেশ করছিয়া মায়ের 
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রের পান্থ বরণ! হইতে নির্ল সুনিগ্ধ জলরাশি মায়ের পীঠের 
উপর পতিত হইয়া সন্নিহিত স্ুরঙ্গ হবার! নির্গত হইয়! যাইতেছে) 
& নুরঙ্গস্থিত জলকে গঙ্গা বলিয়া থাকে । শান্জে কথিত 'আছে 
এই গঙ্জাজগ স্পর্শ ও এই গুহা মধ্যে দশবার মান মঞ্র অপ করি- 
লেই সমস্ত জপ সিদ্ধ হয়। গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ক্ষিষৎকাল 
বিশ্রামের পর অন্যান্য যাত্রীগণ পূজা করিযা। প্রত্যাবর্তন করিলে 
আমর! পুজা করিবার নিমিত্ত অগ্রনর হইয়-_ 
“€ কাম্দে কামরপস্ছে হুভগে সুরসেবিতে । 
করোমি দর্শনং দেব্যাঃ সর্বকামার্থ সিদ্ধয়ে 1” 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মাকে দর্শন করিলাম । দর্শনান্তে অতীষ্ই 
প্রাপ্তি কামনায়-- 
“৩ কামাথ্যে ব্রদে দেবি সীলপর্কতবাসিনী ] 
ত্বং দেবী জগভাং মাঁতযোনিমুদ্রে নামোইস্ততে ॥ 
ও কামাখ্যা কামদা নিতাং ভবন্মঙ্গল দায়িনী | 
_ অনসোহ্ভীষ্ সংদাত্রী ভূয়ো দেবিনমোহিস্ততে ॥” 
এই মন্ত্র পাঠ করতঃ "মিষ্ট হইয়া নমস্কার করণানন্তর পুর্জনা 
নিবারণ কামনায়”. 
+& যনোভব গুহ! মধো রক্ত পাষাণরূপিলী । 
তন্তাঃ স্পর্শ মাজণ খুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥” 
আই মন্ত্রপাঠ করিয়া! মায়ের যোনিমওল স্পর্শ করিলাম । ধথা- 
রীতি পু্জাদি নিশ্পন্ন হইশ। গুজাস্তে আমর! সেই গহ্ধরের এক. 
পার্থে বসিঝ! জপ কছ্ধিতে লাগিলামি। বায় এক 'নন্ুতৃত আনন্দে 
নাঠিয়া উঠিল.। জগৎ সংসার জীপুন্রপরিবার সকলই সেই সময়ের 
ঝন্ধ, বিশ্বৃতি-সাঁগরে ডুবিযঁ গেল! বে দিকেই, যা দেখি, -সক- 
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লই যেন শাস্তি মাথা, পীশ্বরিক জ্যোতিঃ সম্পর] আাধরা বৈীক্ষণ 
সেই বিমলাননদ উপভোগ করিতে পাইল'ম না। গহ্বর মধ যাত্রী- 
গণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় অগত্যা সেদিনকারমত পুংধিত 
চিত্তে মায়ের সকাশ হইতে বিদায় হইলাম । মন্দিরের বাহিরে 
আ'সিলে পাণ্ডা বলিলেন তরী দেখ মালাকাঁর ফুল. লইয়া আসিয়াছে 
এক্ষণে অন্যান্য দেবদেবী দর্শনে ধাইতে হইবে । আমরাও তাতে 
সম্মতি প্রদান করিয়! মালাকায় ও পুরোহিতের অনুসরণ করিলাম । 
বগলা, সিদ্ধেস্বর, কামেশ্বর, যাগেশ্বর, মহেষ্বর, কালী, জরাসন্ধ, 
উগরেশ্বর, তৈরী, ছিন্নমন্তা, ত্রিপুরেশ্বর, ধৃমাবতী, ভূবনেখরী 
প্রভৃতি দেবদেবী ও খণমুক্ত কু দর্শন করিলাম। বগপাঁপীঠে 
কোন মুর্তি বা মন্দির নাই উচ্চ শূঙ্গে একটী গহ্বর আছে, তথ! 
হইতে অনবরত জল নিঃসরণ হইতেছে। শৃঙ্গে উঠিবার কোন 
রাস্তা নাই, পাহাড় 'বড় পিচ্ছিল; সংলগ্ন ল্তাঞালার গাহায্য 
উপরে উঠিতে হয়। মূল কথা এই গীঠ দর্শন কর প্রধিরণের পক্ষে 
বিপজ্জনক | সিদ্ধেশ্বর শিব একটা মন্দিরের মধ্যস্থিভ গহ্বর মধ্যে 
বিরাজিত। মন্দিরটী ভগ্মপ্রায় হইয়াছে । নিয়মিত ভোগপুজ। 
হয় বলিয়া! বিশ্বীস হইল না । আলোর সাহায্য ব্যতিরেকে শিষের 
দর্শন পাওয়া কঠিন? ছিন্নমন্তার কোনরূপ সুষ্ঠ মৃষট হয় না। মন্দি- 
রটা জলে পরিপূর্ণ তরি কতকগুলি পুষ্প ভাঁপমান' আছে, 
মাত্রা কামাখ্যার ভৈরব উমানন্দ। গৌহাঁটার নিকটস্থ ব্রদ্দপুজ্জ 
গর্ডে পর্কটা পাহাড়ের উপর ইহার যৃষ্তি ও অন্দির আঁছে।: বর্ষ 
কালে যাঁরীদিগের তীয় যাওয়া বিপক্জনক বলিয়া কামাখ্যা মন্দি- 

ের নিকটস্থ জিপুরেশ্ক্প শিব তাহার পরিবর্তে পুজিত হইয়া 
থাকেন । :ব্সর্থাৎ জিপুরেশ্বর বর্ষাকালীয় ৮২ 99০ উমানন্ধ । 
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ধূমাবতী দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, কারণ ধুযাবতী র্‌ .মন্দির 
প্রা্গণটাকে.. পর্বতবানীরা মলমুত্র ত্যাগের স্থান করিযাছে। 
পর্বতোপরি মলমূর ত্যাগের যথেই স্থান থাক সত্বেও কেন থে 
পর্বতবাদীর! দেবীমন্দিরের প্রাঙ্গণে এইক্ধপ কার্ধা করিব থাকে, 
তাহা আমর। হ্দগ্রঙ্ষম করিতে গারিলাম না। ভুবদেখষীর মঙগিয় 
কামাখা। মন্দির হইতে প্রায় ১ মাইল উচ্চে অবস্থিত। উঠ্িবার 
বেশ..রাস্তা আছে। মন্দিরটী গত ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়া 
গিগ্গাছে। শুনিলাম ধার্দিক প্রবর দানশীল দারবঙ্গের মহারাজা 
মন্দিরটী পুনরিন্মাণের জন্য ৮*০*২ টাক! দিমাছেন। মন্দিরের 
কার্ধাও আরস্ত হইগাছে। এখানকার মাবীয় মির গুপি 
গত তুষিকম্পে পভনোন্ুখ হইয়াছে । স্বনামখ্যাত কোচবিহারের 
মহারাজা ৪০০২ টাক বায় করিয়া তন্দধ্যে কামাখার মন্দিরটা 
সন্দররূপে সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য মন্দির গুলি 
সংস্কারাভাবে দিন দিন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, অল্প দিন মধ্যেই 
দেক্দেবী সহ এ সমগ্ত মন্দির এককালে নস্ঠধিত হইবে সন্দেহ নাই । 

হায়! মায়ের এত ধনকুবের সন্তান থাকিতে হিন্দুর এই প্রধান 
তীর্থ সংস্ারাভাবে লুপ্ত হুইবে ইহাপেক্ষা আক্ষেপরের বিষয় 
আর কি হইতে পারে? সদাশয় হিন্দুগণ যদি কিঞ্িত মাত্র দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করেন তাহ! হইলে অনায়াসে অল্পদিনের মধ্যেই মন্দির 
গুলি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত ছয়। ভুবনেখরীর পাহাড় হইতে চ্ুর্দিকের 
দৃশ্টা অভি মনোরম । গৌহাটী সহরটা একটা ক্ষুদ্র পল্ীর ন্যায় 
বোধ..হইতেছিল, সহর মধ্যে রাস্তাগুলি উনবিংশ শতাঁবীর নব্য- 
যুবার টেকীর ন্যায়, দেখাইতেছিল। নদগ্ডে মার গুলি, মোচা 
খোলার ন্যায়. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইতেছিল। আমর! যখন 
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এই পাহাড়ের উপরে ছিলাম তখন দেখিলনি পাহাড়ের '্রীচে যুষল- 
ধারে বৃষ্টি হইতেছে অথচ আঁমাদের মস্তকোঁপরি আঁকাশি ধেশ 
পরিষ্কার, বৃষ্টি হইবার কোনও সপ্তাবনা নাঁই। এই সকল দেব- 
দেবীর দর্শন করিতে করিতে বেলা দ্বিপ্রহর অভীত হইয়া গেল । 
ভাঁমরা বাঁসায় প্রত্যাবর্তন করিয়। আহীরাস্তে বিশ্রাম করিতে লাগি- 
লাম। সন্ধার পূর্বে একটা গোলমালে আমাদের নিদ্রীভঙ্গ হইল । 
উঠিয়া দেখি কয়েকটী কুমারী পরপার জন্য মহা ীৎকার আরস্ত 
করিয়াছে । . আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে বিদায় করিয়া পুর্বব- 
দিনের ন্যায় পাগার সগভিব্যহারে ভ্রমণে নির্গত হইলাম । দেখি 
রাস্তায় আবার এ কাণ্ড! কুমারীরা সেখানেও বিরক্ত করিতে 
আরম্ভ করিল। যাহাহউক এ যাত্রা পাও! মহাশয়ের অনুগ্রহে 
আমরা রঙ্গ পাইলীম। পয়পার জন্য এখানে সর্ধজীতীয় কুমারী 
কেন, নায়েব, দ্বারী প্রস্ৃতি মকলেই বিরক্ত করিয়া খাকে। এ 
বিষয়ে কা্পীঘাটকেও হার মানিতে হইয়াছে ৷ রাত্রি ৮টার সময় 
আঁমরা বাঁসাঁয় ফিরিলাম ও আহারান্তে শয়ন করিলাম । পর দিবস 
্রত্যুষে স্নানাদি সমাপনাস্তে পাণডাঁসহ মায়ের দর্শন জন্য মন্দিরে 
গেলাম । ' তখনও মায়ের দ্বার উদ্ঘাঁটিত হয় নাই। জিজ্ঞাসায় 
জানিলাম এক্ষণে মালাকার মাকে জাঁন করাইতেছে। ত্রাঙ্ণের 
পরিবর্তে মালাকার মাকে দান করায় শুনিয়া আমরা কৌতুহল 
ব্শতঃ ইহার কারণ জিজ্ঞানা করিপাম। পাতা তৎসন্বন্ধে নিষ্ন- 
লিখিত গল্পটা বলিলেন । 

পূর্বে খাঙ্গণই মাকে স্বান করাইতেন। একদিন পুরোহিত 
মাকে জমান করাইতেছেন এমন সময়ে একটা খাত্রী দর্শনাভিলাঘে 
মশ্দিয়ে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ অর্থের লোভ স্বরণ করিতে না 
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পাঁরিয়া অনাবৃত অবস্থায় মাকে দর্শন কলান | ভদব্ধি মায়ের আদে- 
শানুসারে অর্লোলুপ ত্রাঙ্গণের পরিবর্তে মালাকার মাকে জান 
করাইয়া থাকে । ম্নানের সথ্য় দর্শন হইবে না জানিয়া আমর! 
নাটমন্দিরে বসিয়া, থাকিলাম, সেই সময়ে দেখি কতকগুলি যাত্রী 
বলি দেওয়ার জন্ত অনেক খুলি কপোত ও হংদ লইয়া তথায় 
উপস্থিত হইল । শুনিলাম এখানে ছাঁগ অপেক্সা এই সকল 
পঙ্ষী বলিদানই প্রশস্ত । কিক্ষংকাঁল পরে মন্দিকেের দ্বার উদধাটিত 
হইলে মায়ের দর্শন ও পুজ্জাদি সমাপন করিয়া মন্দিরের সংলগূ 
দরদালানে ষোঁড়শোপচারে কুমারীর পুজা করিলাম সে দিন 
'আর অন্যান মন্দিরে না যাইয়া প্রত্যাবর্ভন করিলাম । বাসায় 
আঁনিয়। যথাসাধ্য কুমারী, সধবা ও ব্রাঙ্গণভোজন করান হইল। 
আমরা পাণ্ডার নিকট মায়ের গ্রসাদ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় 
পাও বলিলেন ঘে, ব্রাঙ্গণের ভাগো মানের মহাপ্রসাদ পাওয়া 
ঘটেনা; কারণ ভোগ হইবামাত্র মালাকার, নাপিত প্রভৃতি 
শূদ্রগণ তাহা স্পর্শ করিয়া ফেলে। মহামায়ার প্রসাদ কেন 
সাধারণে বিতরিত হয় না তাহার গু়তব আমরা নিরূপণ করিতে 
পারিলাম না । আহারাস্তে সেদিনকাঁর মত বিশ্রাম করিলাম । 
পরদিবস প্রাতে সৌভাগ্যকুঞ্জে সান করিয়া! ত্রাঙ্গণকে অন্ন-জল-বন্ 
দান করিলাম । যথাসময়ে মাকে শেষ দর্শন করিয়া বাসার 
ফিরিলাঁম । আনন ১২ই ভাদ্র, আমরা আহারান্তে বাড়ী রওন| 
হইব শুনিয়া পাঁও1 আমাদিগকে সুফল ও তৎসঙ্গে মায়ের অঙ্গবস্ত্- 
নিশ্মীল্য, সিন্দুর ও পীঠমর্দনের চাউল প্রদান করিলেন। পাগাকে 
প্রণাসপূর্বক ভক্তিসহকাঁরে এ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করতঃ পুটুলী মধ্যে 
স্যর রাখিলাম। আহারাস্তে বেল! ৯টার সময় সকলের নিকট 
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বিদায় গ্রহণ করিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। 
পর্বতগাত্রে খোদিত পুর্বকণিত মায়ের “পহিলাপুত্রের” নিকট 
কপোত বলি হইতে দেখিয়। বিশ্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করীয় জানিতে 
পারিলাম, এখানে বিষুঃ, শিব প্রভৃতি সকল দেবতার নিকট এইরূপ 
বলি ফেয়ার প্রথা! আছে । ঘন ঘন বংশীধবনি কর্ণগোচয় হওয়ায় 
রমার ফেল হইব ভাবিয়া তাড়াতাড়ি পাহাঁড় পরিত্যাগ করিয়া 
গগৌহাটী সহরে আসিয়! পহৃছিলাম । ষ্েশনে উপস্থিত হইয়া দেখি, 
একখানি ফেরী ক্টীমারি গৌহাঁটীর “তারাপীঠ” হইতে অপর পারে 
“*অস্বক্রাস্ত” পর্ধান্ত নিয়ত যাতায়াত করিতেছে । আমাদের চীমার 
স্থাড়িবার এখনও বিলগগ আছে জানিম্া সহরটী বেড়াইয়া দেখিতে 
লাগিলাম ও সেই অবকাশে উভয়েই নূতন জুতা! খরিদ করিয়া 
লইলাম । আমাদের ষ্টামার ছাড়িবার সময় হইল দেখিয়া স্টেশন- 
ঘাটে উপস্থিত হইলাম এবং উভয়ে যাত্রাপুর পর্যন্ত টিকিট গ্রহণ 
করতঃ ষ্ীমারে চড়িলাম। অল্লক্ষণ পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল + 
বখাঁসময়ে ট্রামার যাত্রাপুরে আসিয়া পৌছিল। তথা! হইতে ছোট 
্টামায়ে ধরলাঘাট ও ধরলাঘাঁট হইতে টেণে তিস্তাঘাঁট পৌছিলাষ । 
মারে তি্ভীনদী পার হইয়। পরপারের ট্রেণে উঠ্িয়। ১৩ই ভাত 
ভোর ৫টার সময় গোপালপুরে আপিয়া নামিলাম। পরদিবস 
বেলী ১টার সময় নিরীপদ্দে আমরা বিলমারিয়! মৌকামে পচ্াছিলাম। 
উপসংহারে কামাখ্যাবাসীদের আচার ব্যবহার, আহাধ্য ও অন্যান্য 
ছুএকটী উল্লেখযোগা বিষয়ের অব্তাবণা করিয়া এই প্রবন্ধ 
শেষ করিব। এদেশের ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকের! স্তনের উপর 
কাপড় পরিয়া থাকে । কামাখ্যাবাসীরা সকলেই মিষ্ভাষী ও 
সদালাপী। ইহাদের দেশের প্রচলিত ভাষা কিছুই বুঝিতে পার! 


কামাখ্যা-ভ্রমণ ॥ ২৭ 


যায় না, তৰে ইহার1 দ্বৌভাষী হওয়ায় সে 'অভাঁধ অনেক পরিমাণে 
দূর হইয়াছে । এখানকার ব্রাহ্মণবিধবারা একাদণীর দিন চিড়া, 
কুটা ও বোকা! চাউল ( এই চাউল জলে তিজাইলে পুত অয্নের 
ন্যায় হয় ) খাইয়া থাকে । কেব্জ অধুবাঁচীর দিনত্রয় ফলমূলাদি 
ভিন্ন অনা কিছুই অপহাঁর করে না। বিধবাগণ অলম্বর্রর পরিধান 
কষে! এখানকার ত্রীঙ্গণগণ অধিকাংশই বিষ্ুমন্ত্রে দীক্ষিঠ 
মাঁলীহাটীর (€) গোস্বামীদের শিষ্য 1 উক্ত গোস্বামী মহাশয়দিগ্গের 
এখানে খুব প্রতিপত্তি । অনেক ভূসম্পত্তি আছে। কামাগ্া! 
পাহাড়ের ব্রাঙ্গণকুমারীদিগর এই পাহাড়স্থ ব্রাহ্ধণকুমারদিগের 
সহিতই বিবাহ হইয়! থাকে । পাহাড়ের নিমে ইহাদের কুষারীর 
বিবাহ হয় না, তবে পুরুষদের বিবাহ হইয়া খাকে ৭ এখানকার 
দধি ঢগ্ধে বড়ই ছর্গন্ধ। মত্ত দষ্প্রাপা, তবে পাঠা খুব সম্তা। 
বড় বড় কদলী ও নারিকেল বৃক্ষ অনেক দেখিতে পায়! যায় । 
কলা অতি সৃঠীম ও সুমি ৭ এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যালাকর ও 
নাপিত ভিন্ন অন্য জাতি নাই । কারস্থেরা মায়ের বেগার দের ও 
মজুরী করিয়া খাকে। এখানকার কুষারীলণ দেখিতে বড়ই সুশ্রী, 
তাহাদিগকে দেখিলেই ভক্ষির উদ্রেক হয়। কামাখ্যাপর্বতবাী- 
দিগকে কোনকপ কর দিতে হয় না। পাহার! দেবার চৌকীদার 
পর্য্যস্ত নাই ছোট ছোটি যামলা। যোকদ্দমা “দলই” বা নায়েব 
মহাশয় নিম্পন্ত করিয়া খাকেন। এখনে একটী মাদকনিবারণী 
সভা আছে । পর্বুরাসী কেহ মাদক দ্রব্য পেবন করিলে (মদ 
খাইলে ) উক্ত সভা কর্তৃক তাহার ১২ টাকা অর্থদণ্ড হর! 
থাকে। ২৩ বার দিত হুইস্রাও সতর্ক না হইজে তাহাকে 
সমাজ্চাত হইতে হয়। শিক্পজাত দ্রব্য মধ্যে বাশের বাঁপি 


২৮ কামাধ্যা ভ্রমণ । 


অর্থাৎ মাথাল ভিতর অনা কোঁন উল্লেথযোগ্য দ্রব্য দেখিতে 
পাইলাম না। 

কি্বদস্তী আঁছে যে, অন্ুবাচীর দিনত্রয় কামাখা। যোনীগীঠ 
হইতে রজঃ নিঃসরণ হয় ও পৃথিবী এ তিন দ্বিবস বজঃম্বল! হন। 
এই বিষয়ক সত্যাসত্য অনুসন্ধান করায় পাস্তীর নিকট জানিতে 
পারিলাঁম ঘে, জনশ্রুতি সত্য এবং & কর়দিবন এই নিমিত্ত কাহারও 
ভাগ্যে মায়ের দর্শনলাভি ঘটে না । 


সম্পূর্ণ । 


হস 


ন্‌ রি ৪৮52: -554 
এ ০৭. 1 রী ্ 
সক 2বম বা ১. । ৬. 


